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বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশনের বার্ষিক এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। অতীতে এসোসিয়েশনের বার্ষিক এই সম্মেলনে অংশ নিয়ে আপনাদের সাথে  মত বিনিময় করেছি।

আমি আশা করছি-ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক মনোবৃত্তি ও কাঠামো থেকে আপনারা বেরিয়ে এসেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আগামীতেও বাংলাদেশের মানুষের সেবা প্রদান করবেন। জনগণের সেবক হিসাবে আত্মপরিচয় গড়ে তুলবেন।

আপনারা সবাই জানেন, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রতিটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন। 

বঙ্গবন্ধুর জন্যই আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। তিনিই আমাদের দিয়ে গেছেন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত, একটি আধুনিক সংবিধান। দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই আপনারা আজ বড় বড় কর্মকর্তা। পাকিস্তান আমলে যা কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব। 

যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সোনার বাংলা গড়ার লক্ষে তিনি যখন ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছিলেন। ঠিক তখনই একদল বিপথগামী লোক দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। তাই জাতির পিতার কাঙিক্ষত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে আপনাদের অনেক সদস্য শহীদ হয়েছেন। অনেক সদস্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অনন্য অবদান রেখেছেন। অনেক সদস্য পরিবার-পরিজনসহ হয়েছেন নির্যাতিত। আজ আপনাদের এই মিলন মেলায় আমি তাঁদের সকলকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় আমাদের জন্য গৌরব ও অহংকারের ইতিহাস। নবীন প্রজন্মের কর্মকর্তাগণ অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশমাতৃকার প্রতি আরও অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে জনসেবায় অংশগ্রহণ করবেন-এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সরকারের নীতি, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারাই হচ্ছেন মূলশক্তি। আপনাদের দক্ষতা, আন্তরিকতা, পেশাদারিত্ব, উদ্যোগ ও উদ্যমের উপর সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। আইনী কাঠামোর পাশাপাশি জনকল্যাণে আপনাদেরকে বিবেক দিয়ে পরিচালিত হতে হবে। 
সুধিবৃন্দ,

’৯৬-এ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর আর্থ-সামাজিক খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কাজের সূচনা করে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে মানুষ বুঝতে পারে সরকার মানে সেবক। জনগণের এই স্বীকৃতির কৃতিত্ব আপনাদের। আমাদের গৃহীত পরিকল্পনা ও বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে দেশ আজ আর্থ-সামাজিক সূচকের সবগুলো ক্ষেত্রে এগিয়ে চলছে।

আপনারা জানেন, আমাদের জন-বান্ধব কর্মসূচির ফলে মানুষের জীবনমানের উন্নতি হয়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৯ সালের ৮৪৩ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলার হয়েছে। 

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সারাদেশে প্রসারিত হয়েছে। আয় বৈষম্য কমেছে। নিশ্চিত হয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বাজেট বেড়ে তিনগুন হয়েছে। বর্তমানে আমাদের রিজার্ভের পরিমাণ ৩০.২০ বিলিয়ন ডলার। যা বাংলাদেশের ইতিহাসে রেকর্ড। 

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য প্রয়োজন শক্তি ও সম্পদের হার বাড়ানো এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুতের সুবিধাভোগী ৭৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। 

আগামী ১৫ বছরের মধ্যে সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হবে। ফলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এতে নতুন করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে প্রায় ১ কোটি  মানুষের। Price Water House Coopers-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ, যার বর্তমান অবস্থান ৩৮। 

ইতোমধ্যেই বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০২১ সালে নয় বরং আগামী তিন বছরের মধ্যেই আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হব। ২০১৬ সালের মধ্যে মহাকাশে বাংলাদেশের  প্রথম স্যাটেলাইট (বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১) উৎক্ষেপণের স্পট নির্ধারণ ও চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। 
বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের কর্মকর্তাবৃন্দ,

অবাধ তথ্য প্রবাহ জনগণের ক্ষমতায়ন ও সুশাসনের পূর্বশর্ত। তাই প্রণীত হয়েছে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’। জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা Grievance Redress System (GRS) চালু করা হয়েছে। 

রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য National Integrity Strategy (NIS) গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি ক্রয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে Electronic Govt. Procurement বা e-GP চালু করা হয়েছে। 
বর্তমান সরকার ঘোষিত ‘রূপকল্প ২০২১’ বাস্তবায়নের অন্যতম অঙ্গীকার ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ‘ইউনিয়ন কেন্দ্রিক তথ্য ও ডিজিটাল সেন্টার’ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে। 
এ সকল ডিজিটাল সেন্টার বাস্তবায়ন করতে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসাররা ছুটে বেড়িয়েছেন ইউনিয়ন থেকে ইউনিয়নে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এসব সেন্টার থেকে পাচ্ছেন প্রায় ৬৪ প্রকার অনলাইন ও অফলাইন সেবা। 

২৫ হাজার ওয়েব পোর্টাল নিয়ে প্রস্ত্ততকৃত বাংলাদেশের ‘জাতীয় তথ্য বাতায়ন’ বিশ্বের সর্ববৃহৎ তথ্য পোর্টাল হিসেবে স্বীকৃত। প্রশাসন ক্যাডারের সকল পর্যায়ের কর্মচারিগণ এই ‘জাতীয় তথ্য বাতায়ন’ তৈরিতে ভূমিকা রেখেছেন। এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও সময়াবদ্ধ কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। আপনাদের মাধ্যমেই জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকল সরকারি দপ্তরে, ‘স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন সহায়ক’ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

দেশের ৬৪টি জেলা, ৭টি বিভাগীয় কমিশনার অফিস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ ১৪টি মন্ত্রণালয় এবং ৩টি অধিদপ্তরে ইলেকট্রিক ফাইলিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন আপনারাই। 

জনগণকে স্বল্প সময়ে, কম ব্যয়ে এবং বিনা ভোগান্তিতে সেবা দিতে প্রশাসন ক্যাডারের নেতৃত্বে মাঠ এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ে গড়ে তোলা হয়েছে ইনোভেশন টিম।

আপনাদের কাজের গতি ত্বরান্বিত করতেই ‘জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা’ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের সততা, দক্ষতা, সৃজনশীল প্রতিভা এবং উদ্যমী-উদ্যোগীদের স্বীকৃতি ও উৎসাহ দিতে এ বছর প্রথম বারের মত জনপ্রশাসন পদক প্রদান করেছি।

২০০৯-২০১৬ পর্যন্ত সচিব পদে ১১৯ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ৬৯৪ জন, যুগ্ম-সচিব পদে ১ হাজার ৪৮৫ জন, উপ-সচিব পদে ১ হাজার ৪৯৯ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারির জীবন-মান আরও উন্নত করার জন্য আমরা ১২০ ভাগ পর্যন্ত বেতন বাড়িয়েছি।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশনের সদস্যগণ দেশপ্রেম, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন। দেশের যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেকে সর্বদা প্রস্ত্তত রাখবেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আরও নিবেদিত হবেন । 
        আসুন, আমরা সবাই মিলে আগামী দিনের জন্য একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলি, যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেশে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...

